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পবি�ত্র কাাবাার 
নি�র্মাা�ণগল্প

আল্লাাহ  বলে�ন,

وَمَن  إبِرَْهٰيِمَ ۖ  قَامُ  مَّ ٰـتٌ  بيَّنَِ ٰـتٌۢ  ءَايَ ٰـلَمِيَن ٩٦ فيِهِ  لّلِعَْ وَهُدًى  مُبَارَكًًا  ةَ  ببَِكَّ ِى  للََّذَّ للِنَّاسِ  وُضِعَ  بَيتٍْۢ  لَ  وَّ
َ
أ إنَِّ   ﴿

ٰـلَمِيَن﴾ َ غَنِِىٌّ عَنِ ٱلعَْ ِ عََلَىَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْْبَيتِْ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إلََِيهِْ سَبيِلًًاۚ  وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ٱللَّهَّ دَخَلَهُۥ كََانَ ءَامِنًاۗ  وَلِِلَّهَّ
‘নিঃসন্দেহে প্রথম গৃহ—মানষুের (ইবাদতের) জন্্য যা নির্্মমিত হয়েছে, যা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানষুের 

জন্্য হিদায়াত ও বরকতময়। তাতে রয়েছে মাকামে ইবরাহিমের মতো�ো সুস্পষ্ট নিদর্্শন। যে-কেউ সেখানে প্রবেশ করবে, সে 

নিরাপদ। আর প্রত্্যযেক সামর্্থ্্যবান ব্্যক্তির ওপর আল্লাহর উদ্দেশ্্যযে ওই ঘরের হজ করা ফরজ। আর যে-কেউ তা প্রত্্যযাখ্্যযান 

করল, তার জানা উচিত—নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী’ (আল-কুরআন ৩: ৯৬-৯৭)।

এই আয়াতে আল্লাহ  স্পষ্টভাবে ঘো�োষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহর ইবাদতের জন্্য পৃথিবীর বুকে নির্্মমিত প্রথম মসজিদ মক্কায় অবস্থিত। 

যেটি সম্মান ও মর্্যযাদায় অনন্্য, যাকে আবেষ্টন করে আছে মানবজাতির ইতিহাস, অসংখ্্য সাক্ষষ্য-প্রমাণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্্শনাবলি। 

এখানে আরও আছে মাকামে ইবরাহিম। আল্লাহ এই স্থানকে পছন্দ করেছেন এবং পৃথিবীর অন্্য সব স্থানের চেয়ে বেশি মর্্যযাদা দিয়েছেন। 

এই ভূমিতে রক্তপাত নিষিদ্ধ। এখানে কো�োনো�ো গাছ কাটা যাবে না। শিকার করতেও বারণ করা হয়েছে। কাবা হলো�ো পুরো�ো পৃথিবীর মানুষের 

জন্্য কিবলা, আর কিবলার দিকে ফিরে মলমূত্র ত্্যযাগ করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

ইবন ুআব্বাস থেকে বর্্ণণিত, আদম -কে যখন জান্নাত থেকে দনুিয়ায় পাঠানো�ো হলো�ো, আল্লাহ তাকে বললেন—‘হে আদম, আমার জন্্য 

পৃথিবীতে একটি ঘর তৈরি করো�ো। সেখানে তাওয়াফ করো�ো এবং আমার নামের জিকির করো�ো, যেভাবে আমার আরশকে ঘিরে ফেরেশতাদের 

করতে দেখেছ।’ আদম  চলতে আরম্ভ করলেন, পথৃিবী তার জন্্য ভাজঁ হয়ে এলো�ো, দীর্্ঘ পথ যেন সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তিনি যেখানে 

গিয়েছেন, সেখানেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি; এভাবে কাবা নির্্মমাণের জায়গায় পৌঁছানো�োর আগ পর্্যন্ত তিনি চলতে লাগলেন। এরপর 

জিবরিল  এসে তার ডানা দিয়ে মাটিতে সজো�োরে আঘাত করলেন। মাটি চিরে দেখা গেল একটি শক্ত ভিত, যা মাটির সপ্তম স্তর পর্্যন্ত 

প্্ররোথিত। ফেরেশতারা আদম -কে এমন ভারী পাথর দিলেন, যা ত্রিশজন মানুষের পক্ষেও ওঠানো�ো সম্ভব নয়। এরপর তিনি কাবাগৃহ 

কাবা ঘেরর 
অবকাঠােমাগত 
নকশা িবন󰆵󰆵󰆵󰆵

১২.০৪ িম.

১৪.০০ িম.

১০.১৫ িম.
১১.২৫ িম.

িসিরয়ান �কাণ

ইরািক-�কাণ

হািতম

বৃি�র পািন সিরেয় �দওয়ার জন� 
িনিম�ত ঢালু �দওয়াল

িসঁ�ড়

�হজের কাবা

�সানার ধাত� �ারা আবৃত �েবশ�ার
(পূব� �দওয়াল)

মােব�ল
�দওয়াল

মােব�ল
টাইলস

বািতইেয়েমিন-�কাণ

িস� কাপড়,
যা �িতবছর 
পিরবত�ন করা হয়

পদ�া

কােঠর কলাম

�াচীর

িগলাফ লাগােনার িরং

হাজের আসওয়াদ
(দি�ণ-পূব�-�কাণ)

মােব�েলর �ডারা
(তাওয়ােফর পথ সূচনা �চি�ত কের)

আল-মুলতাজাম
(দরজা এবং কােলা পাথেরর মেধ� �াচীর)

কােঠর কাঠােমা



অধ্্যযায় ১

17

নির্্মমাণ করলেন পাঁচটি পাহাড় (হেরা, সিনাই পর্্বত, লবুনান পর্্বত, জদুি এবং তরু) থেকে আনা পাথর দিয়ে; আর হেরা থেকে আনা পাথরের 

ওপর কাবার মূল ভিত্তি নির্্মমিত হয়েছিল।

কো�োনো�ো কো�োনো�ো বর্্ণনায় আছে—আল্লাহ  আদম -কে জান্নাতের একটা তাঁবু দিয়েছিলেন, যা কাবা ঘরের জন্্য আল্লাহর নির্্ধধারিত 

স্থানে টাঙানো�ো হয়েছিল। তিনি সে তাঁবুতে থাকতেন এবং সেটিকে তাওয়াফ করতেন। তাঁবুটি আদম -এর মৃত্্যযু পর্্যন্ত সেখানে ছিল। 

তার মৃত্্যযুর পর তাঁবুটি তুলে নেওয়া হয়। এই বর্্ণনা ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহের।

আরে�ক বর্ণণনাায় আছে�, আল্লাাহ  আদম -কে� একটাা ঘরসহ পাাঠি�য়ে�ছি�লে�ন, যে�টি� তি�নি� তাাওয়াাফ করতে�ন; তাার মুুমি�ন বংংশধরগণও 

এই ঘর তাাওয়াাফ করত। নুুহ -এর যুুগে� মহাাপ্লাাবনে�র সময় আল্লাাহ ঘরটি� আসমাানে� উঠি�য়ে� নে�ন, এবংং এই ঘরকে�ই বলাা হয় 

বাাইতুুল মাামুুর। এটাা বর্ণণনাা করে�ছে�ন কাাতাাদাা  এবংং আল-হাালি�মি� মি�নহাাজুুদ দীীন কি�তাাবে� তাা উল্লে�খ করে�ছে�ন। কাাতাাদাার বর্ণণনাা উদ্ধৃৃত 

করাার পর আল-হাালি�মি� লি�খে�ছে�ন, ‘আদম -কে� একটাা ঘরসহ পাাঠি�য়ে�ছি�লে�ন’ বলে� কাাতাাদাা হয়তো�ো বো�োঝাাতে� চে�য়ে�ছে�ন—আদম 

-কে� বাাইতুুল মাামুুরে�র মাাপ অর্থাা�ৎ এর উচ্চতাা, দৈ�র্ঘ্যয�, প্রস্থ পাাঠাানো�ো হয়ে�ছে� এবংং সে�ই মাাপে� বাাইতুুল মাামুুর বরাাবর নি�চে� একটি� ঘর 

বাানাানো�োর নি�র্দে�েশ দে�ওয়াা হয়ে�ছে�। আর তাঁঁ�বুুর বি�ষয়টি� হলো�ো—আদম -এর কাাছে� একটি� তাঁঁ�বুু পাাঠাানো�ো হয়ে�ছি�ল এবংং সে�টি� কাাবাা ঘরে�র 

জাায়গাাতে�ই স্থাাপন করাা হয়। এরপর আল্লাাহ তাাকে� কাাবাা ঘর নি�র্মাা�ণে�র আদে�শ দি�লে� তি�নি� নি�র্মাা�ণকাাজ সম্পন্ন করে�ন। আর স্বাাভাাবি�ক 

কাারণে�ই তাঁঁ�বুুটি� রয়ে� যাায় কাাবাার পাাশে�। আদম  যতদি�ন জীীবি�ত ছি�লে�ন, তি�নি� এই তাঁঁ�বুুতে� ছি�লে�ন। এটি� ছি�ল তাার বি�শ্রাামে�র জাায়গাা। 

এরপর আদম -এর মৃৃত্যুু�র পর তাঁঁ�বুুটি� উঠি�য়ে� নে�ওয়াা হয়। 

এ বর্্ণনাগুলো�ো থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, আদম  প্রথম কাবা নির্্মমাণ করেন এবং ইবরাহিম  সেটার পুনর্্ননির্্মমাণ করেন।[1] এ বিষয়ে 

আমরা পরবর্্ততীতে আরও বিস্তারিত আলো�োচনা করব।

[1]  আল-কুুরতুুবি�, আবুু আবদুুল্লাাহ, শাামসুুদ্দি�ন মুুহাাম্মাাদ ইবনুু আহমাাদ আল-আনসাারি�, তাাফসি�র আল-কুুরতুুবি�, খণ্ড ২, পৃৃ. ১২১

কাবা ঘেরর 
অবকাঠােমাগত 
নকশা িবন󰆵󰆵󰆵󰆵

১২.০৪ িম.

১৪.০০ িম.

১০.১৫ িম.
১১.২৫ িম.

িসিরয়ান �কাণ

ইরািক-�কাণ

হািতম

বৃি�র পািন সিরেয় �দওয়ার জন� 
িনিম�ত ঢালু �দওয়াল

িসঁ�ড়

�হজের কাবা

�সানার ধাত� �ারা আবৃত �েবশ�ার
(পূব� �দওয়াল)

মােব�ল
�দওয়াল

মােব�ল
টাইলস

বািতইেয়েমিন-�কাণ

িস� কাপড়,
যা �িতবছর 
পিরবত�ন করা হয়

পদ�া

কােঠর কলাম

�াচীর

িগলাফ লাগােনার িরং

হাজের আসওয়াদ
(দি�ণ-পূব�-�কাণ)

মােব�েলর �ডারা
(তাওয়ােফর পথ সূচনা �চি�ত কের)

আল-মুলতাজাম
(দরজা এবং কােলা পাথেরর মেধ� �াচীর)

কােঠর কাঠােমা
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উসফাান উপত্যযকাা 
নবি�-রাাসুুলদে�র হজ-রুট

ইবনুু আব্বাাস  বলে�ন, 

ا مَََرَّ رَسَُُوْْلُُ الِلهِ صلَّىى الُلهُ عََلَيَهِِ وََ سََمَََلَّ بِوََِادِِى عُُسْْفََانََ  لََمَّ
وََادِِى   : قََالََ  هََذََا؟  وََادٍٍ  أبَاَ بَكَْْرٍٍ أُيُّ  يَاَ  قََالََ:  َ حَََجَّ  حِِ�يْنَ
ى�عَلَى بَكَََراتٍٍ )1(  عُُسْْفََانََ قََالََ: لَقَََدْْ مَََرَّ بِهِِِ هُُودٌٌ وََ صََالِِحٌٌ 
رْدِِْيََتُُهُُمْْ امََِلنِّارُُ )2( 

َ
عََبََاءُُ وََ أَ

ْ
ْرٍٍ خُُطُُمُُهََا اليِْلِّفُُْ أزُُرُهُُُمْْ الْ �حُمْ

عََتِِيْقََْ.
ْ
َيْتََْ الْ

�لْبَ
وُْْجُّنََ ا ُ يُلَُوُْْبُّنََ �يَحُ

‘যখন হজে�র সময় রাাসুুল  উসফাান উপত্যযকাা অতি�ক্রম 

করছি�লে�ন। তখন তি�নি� জি�জ্ঞে�স করলে�ন, আবুু বকর, এটাা 

কো�োন উপত্যযকাা? আবুু বকর  বললে�ন, এটাা উসফাান 

উপত্যযকাা। নবি�জি� তখন বললে�ন, হুদ ও সাালে�হ  লাাল 

উটে� চড়ে� এই উপত্যযকাা অতি�ক্রম করে�ছি�লে�ন। উটে�র লাাগাাম 

ছি�ল খে�জুুরগাাছে�র বাাকলে�র তৈ�রি� এবংং তাারাা উভয়ে� ছি�লে�ন 

ঢি�লে�ঢাালাা দাাগ পড়াা জাামাা পরি�হি�ত। তাালবি�য়াা জপতে� জপতে� 

তাারাা প্রাাচীীন গৃৃহে� (বাাইতুুল্লাাহ) হজ করে�ছি�লে�ন’ (মুুসনাাদুু 

আহমাাদ ইবনুু হাাম্বল, হাাদি�স: ২০৬৭)।

0 600 িক.িম.

N

অ�ল িবন�াস ১

অ�ল িবন�াস ২

আন-নুবা

অ�ল িবন�াস ৩

আদম    -এর আিদম
বংশধরেদর িব�ার

ম�া 
মুকাররামা

আটলাি�ক
মহাসাগর

ইউেরাপ

আি�কা

কাি�য়ান সাগর

ক�� সাগর

এিশয়া মাইনর
আজারবাইজান

আরেমিনয়া
কুিদৰ্�ান

ইরান
ইরাক

িমশর
িলিবয়া

আরব উপ� ীপ

ভূম�সাগর

বাইতুল মাকিদস
িসিরয়া

পার�

এিশয়া

আরাল
সমু�

েলািহত সাগর
আরব উপসাগর

ওমান
উপসাগর

আরব 
সাগ

র

ভারত মহাসাগর

জুরজান

হানাক

মিদনা

মাহাদ আজ-জাহাব
বদর

রািবগ
আল-মারাইিস

উ�ুল মােলহ
ফােয়দা

েজ�া

শুআইবাহ তােয়ফ
0100200
িক.িম.

হুদাইিবয়া

ম�া মুকাররমা

নাখলা আশ-শািময়া

খুলাইস
উসফান

িহজাজ

উ�র



মিদনা মুনাওয়ারা

রাসুেলর িহজরত 
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অবতরণিকা

মদিনা, ‘মাদিনাতুন নাবি’ বা নবিজির শহর। 

নবিজির বরকতময় হিজরতের আগে এই শহরের নাম ছিল ইয়াসরিব। এটি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা। 

তখন সেখানে বসবাস করত ইহুদিরা। ফিলিস্তিনে রো�োমকরা তাদের ওপর যে নির্্যযাতন চালিয়েছিল, সেই 

নির্্যযাতনের ক্ষত গায়ে নিয়েই তারা ইয়াসরিবে বসবাস করতে শুরু করে। ইয়াসরিবে তারা তাদের স্বাভাবিক 

ধর্্মকর্্মমের চর্্চচা বেশ গুরুত্বের সাথে ধরে রেখেছিল। প্রাত্্যহিক জীবনের ভাষা হিসেবে তারা যদিও আরবিকে 

বেছে নিয়েছিল, কিন্তু ধর্্মমীয় আচারপ্রথা পালন করত হিব্রু ভাষায়।

ইয়াসরিবের মাটিতে তখন নেতৃত্ব-কর্্ততৃত্বের মূলে ছিল দুটি গো�োত্র—আওস ও খাজরাজ। ইহুদিরা এসে 

ইয়াসরিবের এদিক-ওদিক, আওস ও খাজরাজের গো�োত্র-উপগো�োত্রসমূহের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। 

সেসময় আওস ও খাজরাজের ধর্্মবিশ্বাস ছিল পৌ�ৌত্তলিকতা; পূজার বেদিতে সটান দাঁড়িয়েছিল কতগুলো�ো আস্ত 

মূর্্ততি। আওস-খাজরাজ তাদের হৃদয়ের গভীরে মূর্্ততির প্রতি প্রবল ভালো�োবাসা ও ভক্তি লালন করত। তারা এই 

মূর্্ততির ইবাদত করত। জীবন যাপনের অবলম্বন হিসেবে তারা উৎপাদন করত নানা প্রকারের শস্্য, ফসলাদি, 

ফলমূল। নিজস্ব উৎপাদনের ওপর ভরসা করেই স্বনির্্ভর হচ্ছিল তারা। ওদিকে ইহুদিরা তাদের জীবিকা নির্্ববাহ 

করত শিল্পকর্্ম ও কারিগরি দক্ষতার ওপর; বিশেষত অস্ত্রশিল্প ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন।

আওস ও খাজরাজ বসবাস করত দুর্্গরক্ষিত শহরে। তবে শহরে বসবাস করলেও তাদের জীবনপ্রবাহ অনেক 

ক্ষেত্রে যাযাবর ও বেদুইনদের সাথে মিল ছিল। বেদুইনদের মতো�ো তারাও পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে মেতে থাকত 

এবং কুচক্রী ইহুদিমহল সেই যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢালত। আওস ও খাজরাজ গো�োত্রদ্বয়কে নিজেদের মধ্্যযে এ 

যুদ্ধ অব্্যযাহত রাখার ব্্যযাপারে ইহুদিরা বিভিন্নভাবে উস্কানি দিত। ইহুদিদের এই ইন্ধনেই তাদের মধ্্যযে ‘বুয়াস’-

এর মতো�ো নানা যুদ্ধ-সংঘাত দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের জীবন ছেয়ে গিয়েছিল রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্্ষষের 

বিভীষিকায়। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তাঁর রাসুলের হিজরত সংঘটিত না হলে তারা হয়তো�ো এই অন্তর্্ঘঘাতী 

যুদ্ধে নিজেরা নিজেদেরকে নিঃশেষ করে তবেই ক্ষান্ত হতো�ো। 

অবশেষে আল্লাহ  তাদের ওপর দয়া করেছেন। তিনি তাঁর রাসুলকে তাদের মাটিতে হিজরত করিয়েছেন। 

এই হিজরতের মাধ্্যমে তারা নিজেদের মধ্্যকার সংঘাত ভুলে পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে জড়িয়ে আপন 

করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। নবিজির হিজরতের পর থেকে তাদের মধ্্যযে পারস্পরিক সৌ�ৌহার্্দ, সম্প্রীতি আর 

ভালো�োবাসার মখমল চাদরে রঙিন হয়ে ওঠে গো�োটা মদিনা। 

রাসুলের অন্তরে মদিনার জন্্য অসামান্্য ভালো�োবাসা ও সম্মানের জায়গা সৃষ্টি হয়েছিল। রাসুল  যা 

ভালো�োবাসেন, সেগুলো�োর প্রতি ভালো�োবাসা লালন করা প্রত্্যযেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। তাই দেখা যায়—

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালো�োবাসার কারণে এবং রাসুলের সুন্নতের অনুসরণ করে সকল মুসলমান 
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মদিনার প্রতি এক অনন্্য আন্তরিক ভালো�োবাসা লালন করে থাকে। ইমাম বুখারি  তার আত-তারিখুল কাবির গ্রন্থে আল্লাহর রাসুলের 

এই বাণীটি উল্লেখ করেছেন, ‘কেউ একবার ‘ইয়াসরিব’ শব্দ ব্্যবহার করলে, সে যেন দশবার ‘মদিনা’ শব্দ ব্্যবহার করে।’ সাহাবি আবু 

হুরায়রা  থেকে বর্্ণণিত,  রাসুলুল্লাহ  বলেছেন,

قصََْى.«
َ
رََامِ وَمَسْجِدِ الأ

ْ
 ثلََاثةَِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِى هَذَا وَمَسْجِدِ الْح

َ
 إِلَى

َّ
»لَا تشَُدُّ الرِّحَالُ إِلا

‘তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্্য কো�োনো�ো মসজিদের উদ্দেশে সফর করা যাবে না। আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববি), মসজিদে 

হারাম (কাবা) এবং মসজিদে আকসা।’ 

ইমাম মুসলিম  উল্লিখিত হাদিসটি বর্্ণনা করেছেন। হাদিসের মর্্মমার্্থ হলো�ো—ইবাদত মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্্জন করার লক্ষ্যে এবং 

আল্লাহর আনুগত্্য প্রকাশের জন্্য উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর আর কো�োনো�ো মসজিদ, বা আর কো�োনো�ো অঞ্চলে সফর করা যাবে না। 

কারণ পৃথিবীর সকল অঞ্চলের চেয়ে উক্ত তিন জায়গাই সবচেয়ে মর্্যযাদা ও শ্রেষ্ঠত্বপূর্্ণ।

হাশিয়াতুস সিন্দিতে সুনানু ইবনু মাজাহ-এর Ôُلَا تشَُــدُّ الرِّحَــال— ‘সফর করা যাবে না’ বক্তব্্যযের ব্্যযাখ্্যযায় দুটি বিশ্লেষণ উল্লেখ করা 

হয়েছে—

১. এখানে ‘নফি’ অর্্থথাৎ না-বাচক শব্দ ব্্যবহার করে মূলত ‘নাহি’ অর্্থথাৎ নিষেধাজ্ঞা আরো�োপ করা হয়েছে; 

২. এখানে সরাসরি ‘নাহি’ অর্্থথাৎ নিষেধাজ্ঞা আরো�োপমূলক শব্দ হিসেবে বিবেচনারও সুযো�োগ রয়েছে।

হাশিয়াতুস সিন্দির বক্তব্্য অনুযায়ী—ُشَــدُّ الرِّحَــال-এর মূল অর্্থ ‘সফরের সামানা প্রস্তুত করা’। তবে এখানে রূপক অর্্থথে সফর করার 

কথাই বো�োঝানো�ো হয়েছে। মূল মর্্মকথা হলো�ো—(ইবাদতের পুণ্্যভূমি বিবেচনা করে বরকত ও অধিক সওয়াব অর্্জনের আশায়) উক্ত তিন 

মসজিদ ছাড়া অন্্য কো�োনো�ো মসজিদে সফর করা যাবে না; তবে ইলম অর্্জন, আলেম ও নেককার মানুষের সান্নিধ্্য গ্রহণ এবং বাণিজ্্যযিক 

সফর ইত্্যযাদি উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। তদ্রূপ সফর ছাড়া অন্্য কো�োনো�ো মসজিদ পরিদর্্শন করা, যেমন: মদিনাবাসীর জন্্য 

মসজিদে কুবা দর্্শন করাও উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্্ভভুক্ত নয়। আল্লাহই এই বিষয়ে সর্্ববাধিক অবগত।

সবুজ গ�ুজসহ মসিজেদ নববীর এক�ট �চ�
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মুকাররামা থেকে উত্তরে এর দূরত্ব প্রায় ৪২০ কিলো�োমিটার। সমুদ্র উপকূল থেকে সরলরেখায় এর দূরত্ব ১৫০ কিলো�োমিটার। মদিনার 

সবচেয়ে নিকটবর্্ততী বন্দর হলো�ো দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ইয়ানবু (ইয়ানবু আল-বাহর) বন্দর, এর দূরত্ব ২২০ কিলো�োমিটার। সৌ�ৌদি 

আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে মদিনার দূরত্ব ৯৮০ কিলো�োমিটার।

ভৌ�ৌগো�োলিক অবস্থান অনুযায়ী মদিনার প্রাচীন বৃহদাংশ—যেখানে ‘আল-মাদিনাহ আল-কাদিমাহ’ গড়ে উঠেছে, তা দক্ষিণ দিকে 

প্রসারিত একটি চতুর্্ভভুজ অববাহিকায় অবস্থিত—যার পূর্্ব-পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক কৃষ্ণধূসর আগ্নেয় শিলা (Basalt rock) দ্বারা 

বেষ্টিত। এ ছাড়াও উক্ত চতুর্্ভভুজ অববাহিকার চারদিকের ভূতাত্ত্বিক গঠনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে। তন্মধ্্যযে রয়েছে ক্্যযামব্রিয়ান 

যুগ-পূর্্ব রায়ো�োলাইট শিলা (Rhyolite rock)। কখনো�ো কখনো�ো এই শিলাগুলো�ো আগ্নেয়গিরির লাভা, ছিদ্রযুক্ত আগ্নেয় শিলা (Porous 

volcanic rock) এবং পাললিক শিলার (Sedimentary rock) সাথে মিশ্রিত হয়। এ ছাড়া চতুর্্ভভুজ অববাহিকার চারপাশে ক্্ললোরাইট 

শিস্ট (Chlorite schist) শিলাও পাওয়া যায়।

মদিনার চতুর্্ভভুজ গঠন মূলত নুড়ি, বালু, পলি এবং কাদামাটি বা শুষ্ক মাটি মিলে তৈরি হয়, যা মূলত প্রাক-ক্্যযামব্রিয়ানের গঠন এবং 

প্রাচীন আগ্নেয়গিরির গঠন থেকে উপত্্যকার দিকে পরিবাহিত প্রস্তরখণ্ড থেকে উদ্ভূত। বিভিন্ন অঞ্চলে এসব ভূতাত্ত্বিক গঠন চুনাপাথরের 

ওপরও পাওয়া যায়, স্থানীয় ভাষায় যা ‘জাসসাহ’ নামেও পরিচিত। 

মদিনার পশ্চিম অঞ্চলে অর্্ধবৃত্তাকারের অনেক ফাটলও পাওয়া যায়। এ ফাটলগুলো�োর দিক ও ঢাল পূর্্ব এবং দক্ষিণ-পূর্্ব অভিমুখী। 

মদিনার উত্তরে রয়েছে বালি মিশ্রিত এবং কাদামাটি যুক্ত লবণাক্ত সমতল ভূমি, যা কৃষিকাজের জন্্য একদম অনুপযুক্ত।

মদিনার পশ্চিমে এবং উহুদ পাহাড়ের উত্তরে আছে প্রাচীন অ্্যযান্ডিসাইট (Andesite) শিলা। মদিনার দক্ষিণে শেষপ্রান্তে পাওয়া যায় 
ব্্যযাসল্ট ও অ্্যযান্ডিসাইট শিলার তৃতীয় ও চতুর্্থ পর্্যযায়ের গঠন। এসব গঠন ‘হাররাহ রাহাত’ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এবং উত্তর, পূর্্ব ও 
পশ্চিম দিকের চতুর্্ভভুজ অববাহিকা জুড়ে বিস্তৃত। উল্লেখ্্য, এ ক্ষেত্রে পশ্চিম দিক বা ‘প্রস্তরময় পশ্চিম ভূমি’ পূর্্ব দিক বা ‘প্রস্তরময় পূর্্ব 
ভূমির’ চেয়ে সংকীর্্ণ, যা উত্তর সমভূমির আরও পূর্্ব দিকে সমান্তরালভাবে প্রসারিত।

মনে করা হয়, মদিনায় প্রবাহিত আগ্নেয়গিরির সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঢল নেমেছিল সপ্তম হিজরিতে। এই ঢলগুলো�ো সাদা এবং হলুদ 
কাদামাটির সাথে মিশ্রিত। মদিনার দক্ষিণে কিছু এলাকায় ২০০ মিটার পর্্যন্ত গভীর ব্্যযাসল্টের পুরু স্তরও রয়েছে। এবং এর অনেক 
জায়গায় ব্্যযাসল্ট সদৃশ ধূসর-হরিৎ মাটিও পাওয়া যায়।

মসিজেদ নববীর রােতর দৃশ�
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পৃথিবীর মানচিত্রে এক টুকরো�ো মদিনা

তাপমাত্রা:তাপমাত্রা: মদিনার জলবায়ু সাধারণত শুষ্ক থাকে। গ্রীষ্মকালে মদিনার সর্্ববোচ্চ গড় তাপমাত্রা থাকে ৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি 

সেলসিয়াস এবং শীতকালে গড় তাপমাত্রা থাকে ১০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মদিনায় রেকর্্ড উচ্চ তাপমাত্রা বিরাজ করে 

জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্্যন্ত।

বৃষ্টিপাত:বৃষ্টিপাত: সর্্ববাধিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে নভেম্বর, জানুয়ারি, মার্্চ ও এপ্রিলে। বছরে বৃষ্টিপাতের সর্্ববোচ্চ গড় এপ্রিল মাসে 

২.১২ মি.মি. পর্্যন্ত পৌঁছে থাকে। এবং বছরে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ৯৪.৩ মি.মি.-এর আশপাশে। আর গ্রীষ্মকালে 

বৃষ্টি হয়ে থাকে কালেভদ্রে।

আর্দদ্রতা:আর্দদ্রতা: বছরের অধিকাংশ সময় মদিনার আর্দদ্রতা নিম্নমুখী থাকে, এবং তা গড়ে ২২%। বৃষ্টিপাতের সময় তা হয়ে দাঁড়ায় ৩৫%। 

গ্রীষ্মকালে তা নেমে আসে ১৪%-এর আশপাশে।

বায়ুপ্রবাহ: বায়ুপ্রবাহ: মদিনায় সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিমের বাতাস প্রবাহিত হয় এবং এই বাতাস অধিকাংশ সময় উষ্ণ ও শুষ্ক হয়ে থাকে। 

বাতাসের বেগ থাকে ঘণ্টায় ৫.৮ নটিক্্যযাল মাইল, যা মৃদু বাতাস হিসেবে বিবেচিত।

এিশয়া

উ�র

আি�কা

ইউেরাপ

মিদনা মুনাওয়ারাহ

উ�র আেমিরকা

দি�ণ আেমিরকা

এ�াক��টকা

অে�িলয়া

িনউিজল�া�

মসিজেদ নববীর চারপােশর এিরয়ােক মারকািজয়া বলা হেয় থােক।
মারকািজয়ার আবািসক �হােটল�েলা �দখা যাে�
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নবি-যুগের মসজিদে নববির হাতে আঁকা কাল্পনিক একটি ছবি। 

আল মাদিনাহ আল-মুনাওয়ারাহ তারিখ ওয়া মাআলিম; মারকাযু বুহূসি 

ও দিরাসাতিল মাদিনাতিল মুনাওয়ারাহ, পৃ. ১২-১৩

রাসুলের হিজরতের আগে মদিনার নাম ছিল ইয়াসরিব। ইয়াসরিব একজন ব্্যক্তির নাম। মহাপ্লাবনের পর তিনিই প্রথম 

এই শহরে বসবাস শুরু করেছিলেন। এর নামকরণ প্রসঙ্গে একাধিক বর্্ণনা রয়েছে। তবে এ কথা সুবিদিত যে, ইসলামের 

সূচনাকালে এর নাম ছিল ইয়াসরিব। তারপর রাসুলের বরকতময় হিজরতের পর এর নাম পরিবর্্তন করে রাখা হয় 

‘মাদিনাতুন নাবি’ বা নবিজির শহর।

মদিনার গুরুত্ব:

 মদিনা হলো�ো দারুল ঈমান। ঈমানের বাতিঘর। হিদায়াতের ঠিকানা। ইসলামের প্রথম রাজধানী। মসজিদে নববি এবং 

রাসুলের রওজার মাতৃকো�োল। এর প্রসিদ্ধ নাম—মদিনা। নামের সাথে কো�োনো�ো কিছুর যুক্তকরণ বা সম্পৃক্তকরণ ছাড়াই বলা 

হয়—মদিনা। কুরআনুল কারিমে চার জায়গায় এই নামটির উল্লেখ রয়েছে; এমনিভাবে এর উল্লেখ রয়েছে হাদিসেও। নবিজি 

 সেখানে বসবাস করতেন, তাই মদিনা শব্দের সঙ্গে ‘নববি’ শব্দ যুক্ত করা হয়। আল্লাহর নুর এবং রাসুলের হিদায়াতের 

মাধ্্যমে আলো�োকিত হওয়ায় মদিনা শব্দের সঙ্গে ‘মুনাওয়ারাহ’ (আলো�োকিত) শব্দটিও যুক্ত করা হয়।

রাসুলের হৃদয়জুড়ানো�ো ভালো�োবাসায় সিক্ত ছিল মদিনার মাটি। তাঁর অন্তরে মদিনার অবস্থান ছিল মর্্যযাদায় সমুচ্চ। তাই আল্লাহ 

ও তাঁর রাসুলকে ভালো�োবেসে এবং রাসুলের পবিত্র সুন্নাহর অনুসরণ করে সাহাবাগণও মদিনাকে মন থেকে ভালো�োবাসতেন। 

কারণ, রাসুল  যা ভালো�োবাসেন, সেটিকে ভালো�োবাসা বান্দার ওপর আল্লাহ  আবশ্্যক করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু 

হাম্বল  তার মুসনাদ-এ উল্লেখ করেন—রাসুল  বলেছেন, ‘যে মদিনাকে ইয়াসরিব বলে, সে যেন ইস্তিগফার করে। এটি 

তাবাহ (পবিত্র), এটি তাবাহ (পবিত্র)।’

ইমাম বুখারি  তার আত-তারিখুল কাবির গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ‘কেউ একবার ‘ইয়াসরিব’ শব্দ বললে সে যেন দশবার 

‘মদিনা’ শব্দ বলে।’ এই কথার মাধ্্যমে রাসুল  বুঝিয়েছেন—ইয়াসরিব শব্দটি ফ্্যযাসাদ ও বিশৃঙ্খলার অর্্থ প্রদান করে। এই 

শব্দটি ইহুদিদের যুগে প্রচলন পেয়েছে। আল্লাহ  হেফাজত করুন। 
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তৃতীয় পবৰ্

মাসােয়ল, িনয়মকানুন ও িবিধিবধান

হজ ও উমরাহর
ইসলােম হেজর অব�ান
মহান আ�াহ বেলন, 

هِيمَ قَامُ إبَِْ�ٰ ٰـتٌ مَّ تٌۢ بَّ�نَِ ٰـ ٰـلَمَِ� - ِ�يهِ ءَايَ ةَ مُبَارًَ� وَهُدًى لّلِعَْ ِى ببَِكَّ لَ َ�يتٍْۢ وُضِعَ �لِنَّاسِ �َ�َّ وَّ
َ
ِ َ�َ ٱ�َّاسِ حِجُّ ٱْ�َيتِْ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إَِ�هِْ سَ�يًِ� ۚ وَمَن َ�فَرَ فَإنَِّ إنَِّ أ ۖ  وَمَن دَخَلَهُۥ َ�نَ ءَامِنًا ۗ وَِ�َّ

ٰـلَمَِ� َ غَِ�ٌّ عَنِ ٱلعَْ  ٱ�َّ
‘িন�য় �থম �য ঘর িনিম�ত হেয়�ছল, তা বা�ায় অবি�ত। তা বরকতময়, িব�জগেতর িদশারী। তােত রেয়েছ মাকােম 
ইবরা�হেমর মেতা অেনক সু�� িনদশ�ন। �য-�কউ �সখােন �েবশ করেব, �স িনরাপদ। �য �সখােন যাওয়ার সামথ�� 
রােখ, তার ওপর আ�াহর জন� �স ঘেরর হজ করা আবশ�ক। আর �কউ �ত�াখ�ান করেল �জেন রাখুক— িন�য় 
আ�াহ িব�জগেতর মুখােপ�ী নন’ (আল-ক�রআন ৩: ৯৬, ৯৭)।
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পরিভাষা পরিচয়

المسجد الحرام
মাসজিদে হারাম

কাবা শরিফ, কাবার চত্বর, কাবা বেষ্টনকারী মসজিদ এবং তার অনুগামী 
চারদিকের সীমানা মিলে মসজিদে হারাম। গো�োটা মক্কা এবং মক্কার অন্্যযান্্য 
মসজিদ মসজিদে হারামের অন্তর্্ভভুক্ত নয়। তাওয়াফ এবং সালাত কাবার যত 
নিকটবর্্ততী হয়, সওয়াব তত বেশি হয়। মসজিদে হারামের বাইরে তাওয়াফ করা 
সঠিক নয়।

الإحرام
ইহরাম

ইহরাম শব্দের শাব্দিক অর্্থ—নিষেধ, বারণ, প্রতিরো�োধ। উদাহরণস্বরূপ: (أحــرم 
ــل  লো�োকটি ইহরাম করেছে, অর্্থথাৎ লো�োকটি নিষিদ্ধ মাসে প্রবেশ করেছে। (الرج

লো�োকটি হজ এবং উমরার ইহরাম করেছে, অর্্থথাৎ সে ইহরামের কাপড় পরে ও 

নিয়ত করে মুহরিম হয়েছে, অর্্থথাৎ বারণকারী বা নিষেধকারী হয়েছে। ইহরাম 

পরিধানকারীকে মুহরিম বলার কারণ হলো�ো—সে নিজের জন্্য শিকার করা, 

সহবাস করা এবং এ জাতীয় আরও বেশকিছু বৈধ কাজকে আপাতত অবৈধ 

করে নিয়েছে। ইহরামের শরয়ি অর্্থ হলো�ো হজ ও উমরাহর কার্্যক্রমে প্রবেশের 

নিয়ত করা। 

 فرض
ফরজ

শাব্দিকভাবে ফরজ বলা হয় কো�োনো�ো কিছুর মূল ভিত্তিসমূহের একককে। হজ 

বা উমরাহর ক্ষেত্রে ফরজ দ্বারা উদ্দেশ্্য হলো�ো—যে কাজ ছুটে গেলে হজ বা 

উমরাহও ছুটে যায়। যেমন: ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ, আরাফায় অবস্থান করা 

ইত্্যযাদি। কেউ একটি ফরজ ছেড়ে দিলে তার হজ বা উমরাহ বাতিল হয়ে যাবে 

(তবে সময়মতো�ো নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবিধান করতে পারলে তা আবার সম্পন্ন 

হয়ে যাবে)।

الواجب
ওয়াজিব

যে আমলগুলো�ো একজন হাজির জন্্য পালন করা আবশ্্যক এবং কো�োনো�ো কারণে 

যেগুলো�ো ছুটে গেলে দম প্রদানের মাধ্্যমে হজ সহিহ করতে হবে, সেগুলো�োকে 

ওয়াজিব বলে। যেমন: সাফা-মারওয়ায় সায়ি করা, মুজদালিফায় অবস্থান করা, 

জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা, চুল কাটা, বিদায়ি তাওয়াফ করা ইত্্যযাদি।

محظورات
বর্্জনীয়

যে সমস্ত কাজ ইহরাম অবস্থায় বর্্জন করা আবশ্্যক, সেগুলো�োকে মাহযুরাত বলা 

হয়। যে ব্্যক্তি তা বর্্জন করবে, সে সওয়াব পাবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে যে তা 

করবে, সে গুনাহগার হবে। আর সেসব নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্্ভভুক্ত হলো�ো—সুগন্ধি 

ব্্যবহার করা, মাথা ঢেকে রাখা ইত্্যযাদি। যদি এসব কাজ সে ভুলে করে থাকে, 

তাহলে ফিদয়া আসবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রয়ো�োজনবশত করলেও 

ফিদয়া দিতে হবে।

السنة أو المستحب
সুন্নত বা মুস্তাহাব

হজ এবং উমরাহর এমন কাজ, যা করলে সওয়াব পাবে, না করলে গুনাহ নেই, 

এবং ফিদয়া বা কাফফারাও দিতে হয় না।

গুরুত্বপূর্্ণ
কিছু পরিভাষার অর্্থ ও ব্্যখ্্যযা
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الفدية
ফিদয়া

এক্ষেত্রে তিনটি শব্দ রয়েছে: الفديــة، الفــدى، الفــداء। প্রতিটি শব্দের প্রথম 
অক্ষর ‘ফা’ যের-বিশিষ্ট হবে। প্রতিটি শব্দের অর্্থ একই—কো�োনো�ো কাজের দায়ে 
মাল-সম্পদ পেশ করা। শরয়ি পরিভাষায় এর অর্্থ হলো�ো—ইহরামকালীন নিষিদ্ধ 
কাজ করার দায়ে আল্লাহর সমীপে প্রাণী উৎসর্্গ করা। যেমন: হজের সময় 
সেলাইকৃত কাপড় পরা, সুগন্ধি মাখা ইত্্যযাদি।

الكفارة
কাফফারা

কাফফারা হলো�ো, যা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ঘটায়। ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করে। 
কাফফারা আদায় হয় ‘বাদানাহ’ তথা উট, গরু বা ছাগল জবাই অথবা এর 
পরিবর্্ততে রো�োজা রাখা কিংবা মিসকিনদের খাদ্্য প্রদানের মাধ্্যমে।

أيام التشريق
আইয়ামুত তাশরীক

‘ইয়াওমুন নাহার’ তথা ঈদের পরবর্্ততী তিন দিনকে আইয়ামুত তাশরিক বলে। 
কারও মিনায় অবস্থান সম্পন্ন হয়ে গেলে তার জন্্য দুই দিন পর হজের কার্্যক্রম 
তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা বৈধ। সেক্ষেত্রে মিনার রাত থেকে দুই দিনই যথেষ্ট হবে। 
আইয়ামুত তাশরিকের দিনসমূহে রো�োজা রাখা নিষেধ।

الطواف
তাওয়াফ

তাওয়াফ শব্দের শাব্দিক অর্্থ—কো�োনো�ো কিছুর চারপাশে প্রদক্ষিণ করা। এ জন্্য 
যেই ব্্যক্তি প্রহরার উদ্দেশ্্যযে ঘরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, তাকে তায়েফ 
বলা হয়। শরয়ি পরিভাষায় তাওয়াফ হলো�ো—উল্লেখযো�োগ্্য বিরতি না দিয়ে 
ধারাবাহিকভাবে কাবার চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করা।

السعي
সায়ি

শরিয়তের পরিভাষায় সায়ি হলো�ো, হজ বা উমরাহর আনুষ্ঠানিক তাওয়াফ শেষে 

সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার আসা-যাওয়া করা।

الهدي
হাদি

 যা কিছু হারামের দিকে পাঠানো�ো হয়, তা-ই হাদি; প্রাণী كل مــا يهــدى الى الحــرم
বা খাদ্্য বা কাপড়। এখানে উদ্দেশ্্য হলো�ো, চতুষ্পদ গৃহপালিত প্রাণী হারামের 
দিকে প্রেরণ করা।  - শায়েখ সালেহ উসাইমিন

الدم
দম

প্রাণী জবাই করা, এখানে উদ্দেশ্্য হলো�ো হজের জরিমানাস্বরূপ যে প্রাণী জবাই 
করা হয় ।  - শায়েখ সালেহ উসাইমিন

المبيت
মামাবিত

মুজদালিফা বা মিনায় অর্্ধরাত পরিমাণ অবস্থান করা। এক্ষেত্রে ঘুমানো�ো বা শয়ন 
করা শর্্ত নয়; বরং সেখানে উপস্থিত হওয়াই যথেষ্ট।

الحج الاكبر والاصغر
বড় হজ ও ছো�োট হজ

হাফেজ ইবনু হাজার বলেন, জমহুরের মতে হজ হলো�ো বড় হজ, আর উমরাহ 
হলো�ো ছো�োট হজ। কেউ বলেন, ছো�োট হজ হলো�ো আরাফার দিন, আর বড় হজ 
হলো�ো কুরবানির দিন।

يوم التروية
তারবিয়াহ

তারবিয়াহর দিন বলা হয় জিলহজ মাসের অষ্টম দিনকে। এই দিনে হাজিগণ 
রাতযাপনের জন্্য মিনার উদ্দেশে রওনা হন। লো�োকজন মিনা ও আরাফার 
উদ্দেশে রওনার প্রস্তুতি হিসেবে এই দিনে পানি সংগ্রহ করে, যার মাধ্্যমে তারা 
পরিতৃপ্ত হয়, তাই দিনটিকে ‘ইয়াওমুত তারবিয়াহ’ বা তারবিয়াহর দিন বলা 
হয়।

يوم القرّ
ইয়াওমুল কার্‌র

ইয়াওমুল কার্‌র: এ শব্দটি আরবি ‘কার্‌র’ শব্দমূল থেকে নির্্গত।  আর ‘কার্‌র’ 

অর্্থ হলো�ো স্থিতির ভূমি। ইয়াওমুল ক্বার বা ‘কার্‌র দিবস’ বলা হয়—ইয়াওমুন 

নাহার তথা ঈদের দিনের পরবর্্ততী দিনকে। আর সেটি হলো�ো জিলহজের ১১ 

তারিখ। এ দিনটির নাম ইয়াওমুল কার্‌র হওয়ার কারণ হলো�ো—হাজিগণ সেখানে 

গিয়ে অবস্থান তথা ‘ইকরার’ করেন; তারা সেখানে (মিনা) গিয়ে অবস্থান 

করেন কঙ্কর নিক্ষেপের কার্্যক্রম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্্যযে।
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হজের প্রথম কাজ (‘ইয়াওমুত তারবিয়াহ’ বা তারবিয়ার দিন, ৮ জিলহজ)
    এই দিনকে ‘তারবিয়ার দিন’ বলা হয়। কারণ, ‘তারবিয়াহ’ শব্দের অর্্থমূলে সিক্তকরণ, তৃষ্ণা নিবারণ এবং পানি সরবরাহকরণের 

অর্্থ রয়েছে। এই দিনে হজ প্রত্্যযাশীগণ পরবর্্ততী দিনগুলো�োর জন্্য পানি সঞ্চয় করত এবং পরিতৃপ্ত হতো�ো, তাই এই দিনকে ‘ইয়াওমুত 

তারবিয়াহ’ তথা ‘তারবিয়ার দিন’ বলা হয়। 

অনেকে বলেন, ‘তারবিয়াহ’ শব্দের অর্্থমূলে যে চিন্তা করা ও ধ্্যযান করার অর্্থ আছে, তার বিবেচনায় এই দিনকে ‘ইয়াওমুত তারবিয়াহ’ 

বলা হয়। কারণ, ইবরাহিম  যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন নিয়ে এই দিনেই তিনি গভীর 

চিন্তায় ডুবেছিলেন। পরবর্্ততী নয় তারিখে ছেলেকে স্বপ্নের কথা জানিয়েছিলেন এবং দশ 

তারিখে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন (আল-কামুস আল-মুহিত)।

ইয়াজ বলেন, তখনকার সময়ে আরাফায় পানি পাওয়া যেত না। তাই হাজিরা মক্কা থেকে 

আরাফায় পানি নিয়ে যেত এবং সেই লক্ষ্যে এই দিনে নিজ নিজ পাত্রে পানি সঞ্চয় করত। 

তাই এই দিনকে ‘ইয়াওমুত তারবিয়াহ’ বা তারবিয়ার দিন বলা হয় (মুজামুল বুলদান)।

তারবিয়ার দিনের করণীয়—

১. জিলহজের ৮ তারিখ, অর্্থথাৎ, তারবিয়ার দিনে যারা তামাত্তু হজের নিয়তে এসেছে এবং 

প্রথমে উমরাহ করে হালাল হয়েছে, তারা এবং মক্কার হজপ্রত্্যযাশীরা এই দিনের সকালে 

নিজ নিজ অবস্থান থেকে হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধবে। আর যারা কিরান এবং ইফরাদ 

হজের নিয়তে ইহরাম পরেছিল, তারা আগের ইহরামেই অব্্যযাহত থাকবে।

২. মিকাত থেকে ইহরাম পরার সময় যে-কাজগুলো�ো করেছিল, সেগুলো�ো করা; অর্্থথাৎ গো�োসল 

করা, পরিচ্ছন্ন হওয়া, সুগন্ধি মাখা ইত্্যযাদি করা মুস্তাহাব।

৩. মনে মনে হজের নিয়ত করবে এবং মুখে উচ্চারণ করবে—‘লাব্বাইকা হাজ্জান’ আমি 

হজের জন্্য উপস্থিত। যদি কো�োনো�ো বাধাদানকারীর বাধার ফলে হজের কার্্যক্রম সম্পূর্্ণ 

িজলহজ

৮ ٨
হেজর 󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾󰉾

ইযিতবা
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বিশ্বকো�োষের লেখক ও ডিজাইনারের 
জীবন-পরিচিতি 

সামি ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু সালিহ আল-মাঘলুস

মাঘলুস পরিবার আল-আতা' (আল-মিরদান) গো�োত্রের অন্তর্্গত, 
যা আবদা থেকে রাবিয়়াহ থেকে, তায়়ি শুম্মার গো�োত্রের অংশ।

• তিনি ১৩৮২ হিজরিতে আল-মুবাররাজ, আল-আহসা গভর্্নরেটে জন্মগ্রহণ করেন।

• কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্্যযালয় থেকে তিনি ১৪০৮ হিজরিতে ইতিহাসকে মেজর এবং ভূগো�োলকে মাইনর রেখে অনার্্স করেন।

• ১৪১৯ হিজরি থেকে লেখার সময়়ের আগ পর্্যন্ত (২৫-১১-১৪৩৫ হিজরি) তিনি জামিউল মাঘলুস আল-মুবাররাজের ইমাম ও 

খতিব ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন।

• আল-কাসিম অঞ্চলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্্ততৃক গৃহীত ব্্যযাপক পাঠ্্যক্রম প্রকল্পের পাঠ্্যপুস্তক প্রস্তুতকারী দলের সদস্্য এবং পাঠ্্যক্রম 

তত্ত্বাবধায়ক। তিনি সেই প্রকল্পের কারিগরি সহায়ক এবং একাডেমিক ডিজাইনের সুপারভাইজার ছিলেন।

• দারাতুল মালিক আবদুল আজিজের শিক্ষাগত মানচিত্র সংকলনকারী দলের সদস্্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়়ের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি উক্ত 

প্রকল্পের ঐতিহাসিক দিকটির তত্ত্বাবধান করেন।

• তিনি রিয়়াদের মাকতাবাতুল ওবেকানের স্কুল-মানচিত্র সংকলনকারী দলের সদস্্য।



বিধিবিধান

413

• মদিনাতুল মুনাওয়়ারাহ রিসার্্চ এন্ড স্টাডিজ সেন্টারে আহজাব যুদ্ধের ঘটনা যাচাইকরণের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

• ১৪২৯ হিজরিতে ইসলাম প্রচারের একটি ঐতিহাসিক মানচিত্র প্রস্তুত করার জন্্য মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক অ্্যযাফেয়ার এন্ড আওকাফ 

কর্্ততৃক নিযুক্ত হন।

• ১৪৩১ হিজরিতে পাঠ্্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের জন্্য শিক্ষামূলক পণ্্যগুলো�োতে পর্্যটন এবং ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্্ককে তথ্্যসহ একটি 

নথি প্রস্তুত করার জন্্য সৌ�ৌদি কমিশন ফর ট্্যযুরিজম অ্্যযান্ড ন্্যযাশনাল হেরিটেজ কর্্ততৃক নিযুক্ত হন।

• ১৪৩১ হিজরিতে পর্্যটনশিক্ষার জন্্য একটি মানচিত্র তৈরির প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।

• লেখালেখি ও পাঠ্্যপুস্তক ডিজাইনের ক্ষেত্রে তাকে বেশ কয়়েকটি শিক্ষাগত একাডেমিক সার্্টটিফিকেট প্রদান করা হয়। তিনি 

কার্টোগ্রাফিক্্যযাল এবং মাল্টিমিডিয়়া ডিজাইন সফটওয়়্যযারে দক্ষ।

• শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইসলামিক দেশগুলিতে আয়ো�োজিত শহুরে ঐতিহ্্যযের প্রথম আন্তর্্জজাতিক সম্মেলনে তাকে মহামান্্য 

প্রিন্স ফয়সাল ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আলে সৌ�ৌদ (শিক্ষামন্ত্রী) কর্্ততৃক নিযুক্ত করা হয় ‘পাঠ্্যসূচিতে আমাদের ঐতিহ্্যযের 

বো�োঝাপড়়া প্রবর্্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা’ শিরো�োনামে একটি গবেষণাপত্র প্রস্তুত ও উপস্থাপন করার জন্্য। 

• মুদ্রাবিদ্্যযায় (মুদ্রার অধ্্যয়ন) তার বিশেষ আগ্রহ রয়়েছে। 

• তিনি স্্যযাটেলাইট টিভি-শো�োতে, বিশেষ করে, সৌ�ৌদি চ্্যযানেলের অসংখ্্য আলো�োচনায় অংশ নিয়়েছেন।


